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গত ২৮ েফব্রুয়াির মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরােয়েলর েযৗথ সামিরক হামলার মধ্য
িদেয় ইরােনর িবরুদ্েধ এক নতুন যুদ্েধর সূচনা হেয়েছ। েতহরান সহ একািধক শহের
িবমান হামলা ও ক্েষপণাস্ত্েরর আঘােত সামিরক ও েকৗশলগত ঘাঁিটগুিল ধ্বংস করা
হেয়েছ, িনহত হেয়েছন ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা আিল খােমেনই এবং শাসকেগাষ্ঠীর
গুরুত্বপূর্ণ কেয়কজন ব্যক্িত। এর জবােব ইরান মধ্যপ্রাচ্েয মার্িকন সামিরক
ঘাঁিট ও ইজরােয়েলর িবরুদ্েধ ড্েরান ও ক্েষপণাস্ত্র হামলা চািলেয়েছ। ফেল সংঘর্ষ
দ্রুত আঞ্চিলক মাত্রা েপেত শুরু কেরেছ। পারস্য উপসাগেরর সামিরক উত্েতজনা,
েলবানেনর সীমান্ত সংঘর্ষ এবং জ্বালািন বাজােরর অস্িথরতা এই যুদ্েধর সম্ভাব্য
িবস্তােরর ইঙ্িগত িদচ্েছ।

তেব এই সংঘর্ষেক একিট আকস্িমক সামিরক সংঘাত িহসােব েদখা ভুল হেব। এিট আসেল
দীর্ঘিদন ধের জেম ওঠা ভূরাজৈনিতক দ্বন্দ্েবর িবস্েফারণ। মধ্যপ্রাচ্েয মার্িকন



আিধপত্য, ইজরােয়েলর আঞ্চিলক সামিরক প্রাধান্য, ইরােনর আঞ্চিলক প্রভাব িবস্তার
এবং িবশ্ব পুঁিজবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট— এতিকছুর সংেযােগই বর্তমান
সংঘাতেক বুঝেত হেব।

গত দুই দশেক মার্িকন নীিতেত একিট েমৗিলক পিরবর্তন েদখা েগেছ। ঠান্ডা যুদ্ধ-
পরবর্তী যুেগ তােদর অর্থৈনিতক আিধপত্য বজায় রাখার প্রধান েকৗশল িছল িবশ্বায়ন
এবং নয়া উদারবাদী অর্থৈনিতক ব্যবস্থা। বর্তমােন েসই নীিতর সঙ্েগ ক্রমশ সরাসির
সামিরক শক্িতর মাধ্যেম ভূরাজৈনিতক িনয়ন্ত্রেণর প্রবণতাও যুক্ত হেয়েছ। যিদও
ইরাক, আফগািনস্তান, িলিবয়া িকংবা িসিরয়ার অিভজ্ঞতা েদিখেয়েছ েয মধ্যপ্রাচ্যেক
পুনর্গঠেনর মার্িকন পিরকল্পনা স্িথিতশীলতা নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী অস্িথরতারই
জন্ম েদয়। ইরােনর িবরুদ্েধ বর্তমান আক্রমণ েসই ধারাবািহকতারই নতুন পর্ব।

এই জায়গায় ইজরােয়েলর ভূিমকা িবেশষভােব গুরুত্বপূর্ণ। গত কেয়ক বছের
প্যােলস্তাইেন সামিরক অিভযান, েলবানেনর সঙ্েগ সংঘর্ষ এবং ইরােনর িবরুদ্েধ
ধারাবািহক হামলার মাধ্যেম ইজরােয়ল আঞ্চিলক শক্িতর ভারসাম্যেক িনেজর পক্েষ
টানার েচষ্টা কেরেছ। ইরােনর সামিরক ও রাজৈনিতক েনতৃত্বেক লক্ষ কের এই হামলা েসই
বৃহত্তর েকৗশেলর অংশ, যার উদ্েদশ্য মধ্যপ্রাচ্েয ইজরােয়েলর সামিরক প্রাধান্যেক
দীর্ঘেময়ােদ অপ্রিতহত কের েতালা।

অন্যিদেক ইরানও গত চার দশেক িনজস্ব এক আঞ্চিলক েনটওয়ার্ক গেড় তুেলেছ— ইরাক,
েলবানন, িসিরয়া এবং ইেয়েমেন িবিভন্ন রাজৈনিতক ও সামিরক শক্িতর সঙ্েগ সম্পর্েকর
মাধ্যেম। ফেল ইরােনর িবরুদ্েধ সরাসির আঘাত মােন কার্যত সমগ্র অঞ্চেলর শক্িতর
ভারসাম্েয ধাক্কা েদওয়া। এই কারেণই বর্তমান যুদ্ধ েকবল দুিট বা িতনিট রাষ্ট্েরর
সংঘর্ষ নয়; মধ্যপ্রাচ্েযর ভিবষ্যৎ রাজৈনিতক িবন্যাসেক নতুন কের িনর্ধারণ করার
লড়াই।

িবশ্ব পুঁিজবাদী সংকট ও নতুন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীিত

েসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতেনর ফেল ঠান্ডা যুদ্েধর অবসােনর পর মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
কার্যত একক িবশ্বশক্িত িহসােব আত্মপ্রকাশ কের এবং েসই সমেয় পশ্িচমা রাজৈনিতক
ভাষ্েয ‘নতুন িবশ্বব্যবস্থা’-র কথা বলা শুরু হয়। এই ব্যবস্থার িভত্িত িছল মূলত



নয়া উদারবাদী অর্থৈনিতক িবশ্বায়ন— পুঁিজর অবাধ িবস্তার, মুক্ত বািণজ্য এবং
আন্তর্জািতক আর্িথক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংহিত। অেনেকই বেলিছেলন, বাজােরর
প্রসার এবং অর্থৈনিতক আন্তঃিনর্ভরতা আন্তর্জািতক রাজনীিতর সংঘাতেক ধীের ধীের
কিমেয় আনেব। িকন্তু এই কাঠােমা দীর্ঘস্থায়ী হয়িন। একিবংশ শতাব্দীর প্রথম দুই
দশেকই স্পষ্ট হেয় ওেঠ েয িবশ্বায়েনর েসই প্রিতশ্রুত স্িথিতশীলতা বাস্তেব খুবই
ভঙ্গুর। ২০০৮ সােলর ৈবশ্িবক আর্িথক সংকট প্রথম বড় ধাক্কা েদয় এই ব্যবস্থােক।
তার পরবর্তী সমেয় ইউেরাপীয় ঋণ সংকট, িবশ্বব্যাপী অর্থৈনিতক ৈবষম্েযর বৃদ্িধ এবং
রাজৈনিতক জাতীয়তাবােদর পুনরুত্থান েসই সংকটেক আরও গভীর কের েতােল।

এই প্েরক্ষাপেট আন্তর্জািতক রাজনীিতর চিরত্রও ধীের ধীের বদলােত শুরু কের।
বাজার ও বািণজ্েযর মাধ্যেম িবশ্ব িনয়ন্ত্রেণর েয েকৗশল ১৯৯০-এর দশেক প্রাধান্য
েপেয়িছল, তার জায়গায় ক্রমশ িফের আেস ভূরাজৈনিতক প্রিতদ্বন্দ্িবতা। চীেনর দ্রুত
অর্থৈনিতক উত্থান, রািশয়ার সামিরক পুনরুত্থান এবং ইউক্েরন যুদ্ধ েসই
পিরবর্তনেক আরও স্পষ্ট কের তুেলেছ। আন্তর্জািতক ব্যবস্থায় েফর এমন এক
পিরস্িথিত ৈতির হেয়েছ, েযখােন অর্থৈনিতক প্রিতেযািগতা এবং সামিরক শক্িতর
রাজনীিত এেক অপেরর সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব জিড়েয় পেড়েছ। এই নতুন বাস্তবতায়
যুক্তরাষ্ট্েরর নীিতেতও একিট পিরবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার েকন্দ্ের রেয়েছ
মধ্যপ্রাচ্য। কারণ িবশ্েবর অন্যতম বৃহৎ েতল ও গ্যাস ভাণ্ডার এই অঞ্চেল অবস্িথত।
একইসঙ্েগ আন্তর্জািতক বািণজ্েযর গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্িরক পথ— িবেশষত হরমুজ
প্রণালী ও সুেয়জ খাল— এই অঞ্চেলই। ফেল মধ্যপ্রাচ্েযর রাজৈনিতক স্িথিতশীলতা
শুধু আঞ্চিলক নয়, ৈবশ্িবক অর্থনীিতর জন্েযও ভীষণ জরুির।

এর পাশাপািশ গত িতন দশেক এই অঞ্চেলর অর্থৈনিতক রূপেরখা অেনকটাই বদেল েগেছ। েতল
এখেনা গুরুত্বপূর্ণ হেলও, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুিল েতেলর উদ্বৃত্ত আয়েক ব্যবহার
কের তােদর অর্থনীিতেক িবিভন্ন মাত্রায় পুনর্গঠন কেরেছ। িবেশষত সংযুক্ত আরব
আিমরশাহী, কাতার িকংবা েসৗিদ আরেবর মত রাষ্ট্রগুিল ধীের ধীের িনেজেদর শুধু
জ্বালািন রফতািনকারক অর্থনীিত িহসােব নয়, বরং আঞ্চিলক অর্থৈনিতক েকন্দ্র
িহসােব গেড় তুেলেছ। দুবাই, েদাহা বা িরয়াধ এখন আন্তর্জািতক বািণজ্য, আর্িথক
পিরেষবা, পর্যটন, পিরবহন এবং উচ্চ প্রযুক্িত পিরকাঠােমার গুরুত্বপূর্ণ েকন্দ্র
হেয় উেঠেছ। ৈবশ্িবক পুঁিজর প্রবাহ, আন্তর্জািতক িবমান পিরবহন, সমুদ্র বন্দর এবং



আর্িথক পিরেষবার জিটল েনটওয়ার্েকর মাধ্যেম এই শহরগুিল এখন এেককিট বৃহৎ
অর্থৈনিতক েকন্দ্র।

এই রূপান্তেরর প্েরক্ষাপেট একিট দীর্ঘেময়ািদ অর্থৈনিতক েকৗশল কাজ কেরেছ। েতল
েথেক আেয়র উপর সম্পূর্ণ িনর্ভরশীলতা েয স্থায়ী নয়, তা উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুিল
অেনক আেগই বুঝেত েপেরিছল। ফেল তারা ওই িবপুল আেয়র একিট অংশ অন্যান্য িশল্েপ
িবিনেয়াগ কেরেছ। উপসাগরীয় অঞ্চল আজ এিশয়া, ইউেরাপ এবং আফ্িরকার মধ্েয বািণজ্িযক
সংেযােগর একিট গুরুত্বপূর্ণ েসতু িহসােবও কাজ করেছ। এই অর্থৈনিতক রূপান্তেরর
ফেল মধ্যপ্রাচ্েযর ভূরাজৈনিতক গুরুত্বও নতুন মাত্রা েপেয়েছ। এই প্েরক্িষেত গত
দুই দশেকর ঘটনাগুিল যিদ একসঙ্েগ েদখা যায়, তেব একিট স্পষ্ট ধারাবািহকতা েচােখ
পেড়। ২০০৩ সােল ইরাক আক্রমণ, ২০১১ সােল িলিবয়ায় সামিরক হস্তক্েষপ, িসিরয়ার
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং এখন ইরােনর িবরুদ্েধ সামিরক সংঘর্ষ— সবই মধ্যপ্রাচ্েযর
শক্িতর ভারসাম্যেক পুনর্গঠেনর বৃহত্তর প্রেচষ্টার অংশ িহসােব েদখা েযেত পাের।

অবশ্য এই প্রেচষ্টা সবসময় পিরকল্পনামািফক এেগায়িন। ইরাক যুদ্েধর পরবর্তী
অস্িথরতা, িসিরয়ার জিটল গৃহযুদ্ধ িকংবা িলিবয়া রাষ্ট্েরর ভাঙন েদিখেয়েছ েয
সামিরক হস্তক্েষপ প্রায়ই এমন অিনশ্িচত ফলাফল ৈতির কের, যা িনয়ন্ত্রণ করা কিঠন।
বৃহত্তর প্েরক্ষাপটিট মাথায় েরেখ ইরােনর িবরুদ্েধ ইজরােয়ল-আেমিরকার বর্তমান
আক্রমণেক নতুন ভূরাজৈনিতক প্রিতদ্বন্দ্িবতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ িহসােব বুঝেত
হেব।

পারমাণিবক প্রশ্ন: অজুহাত, িনয়ন্ত্রণ এবং ভূরাজনীিত

ইরােনর িবরুদ্েধ সামিরক পদক্েষেপর প্রধান যুক্িত হল েতহরােনর পারমাণিবক
কর্মসূিচ। ওয়ািশংটেনর বক্তব্য— ইরান যিদ পারমাণিবক অস্ত্র ৈতিরর সক্ষমতা
অর্জন কের, তেব তা মধ্যপ্রাচ্য এবং আন্তর্জািতক িনরাপত্তার পক্েষ এক গুরুতর
িবপদ হেয় উঠেব। এই যুক্িতই গত দুই দশক ধের ইরানেক িঘের কূটৈনিতক চাপ, অর্থৈনিতক
িনেষধাজ্ঞা এবং সামিরক হুমিকর প্রধান িভত্িত।

িকন্তু এই যুক্িতর মধ্েয নতুন িকছু েনই। বরং এিট আন্তর্জািতক রাজনীিতর এক
বহুব্যবহৃত েকৗশল। ২০০৩ সােল ইরাক আক্রমেণর আেগ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্িরেটন



একইভােব দািব কেরিছল েয সাদ্দাম হুেসেনর হােত ‘গণিবধ্বংসী অস্ত্র’ রেয়েছ এবং
িতিন পশ্িচমা রাষ্ট্রগুিলর িবরুদ্েধ তা ব্যবহার করেত পােরন। েসই যুক্িতেক
সামেন েরেখই ইরােক সামিরক অিভযান শুরু হেয়িছল। অথচ দীর্ঘ অনুসন্ধােনর পর েদখা
যায়, েসই অস্ত্রভাণ্ডােরর েকােনা অস্িতত্বই িছল না। ইরােনর ক্েষত্েরও প্রশ্নিট
িঠক এখােনই এেস দাঁড়ায়। আন্তর্জািতক পরমাণু শক্িত সংস্থার তদারিক সত্ত্েবও আজ
পর্যন্ত ইরােনর হােত কার্যকর পারমাণিবক অস্ত্েরর অস্িতত্ব প্রমািণত হয়িন। তবু
তােক েকন্দ্র কের ‘আসন্ন’ িবপেদর একিট বয়ান ক্রমাগত িনর্িমত হেয়েছ কূটৈনিতক
আেলাচনায়, আন্তর্জািতক সংবাদমাধ্যেম এবং েশষপর্যন্ত সামিরক অিভযােনর যুক্িত
িহসােব।

এই বয়ােনর িপছেন আন্তর্জািতক পারমাণিবক রাজনীিতর দীর্ঘ ইিতহাস রেয়েছ। ১৯৬৮
সােল স্বাক্ষিরত পারমাণিবক অস্ত্র িবস্তারেরাধ চুক্িত (NPT) মূলত দুিট লক্ষ্য
সামেন েরেখ ৈতির হেয়িছল— একিদেক নতুন কের রাষ্ট্রগুিলর পারমাণিবক অস্ত্র
অর্জন েরাধ করা, অন্যিদেক ইিতমধ্েয অস্ত্রধারী রাষ্ট্রগুিলর ধােপ ধােপ
িনরস্ত্রীকরেণর প্রিতশ্রুিত। িকন্তু বাস্তেব এই চুক্িত দ্রুত এক ধরেনর অসম
ক্ষমতার কাঠােমায় পিরণত হয়। ওই চুক্িতর মাধ্যেম যুক্তরাষ্ট্র, েসািভেয়ত ইউিনয়ন
(পের রািশয়া), ব্িরেটন, ফ্রান্স এবং চীন— এই পাঁচিট রাষ্ট্রেক ৈবধ পারমাণিবক
শক্িত িহসােব স্বীকৃিত েদওয়া হয়। অন্যিদেক বািক রাষ্ট্রগুিলেক পারমাণিবক
অস্ত্র িনর্মাণ েথেক িবরত থাকার প্রিতশ্রুিত িদেত হয়। সমস্যা চুক্িতর দ্িবতীয়
অংশ িনেয়। অর্থাৎ পারমাণিবক শক্িতধর রাষ্ট্রগুিলর িনরস্ত্রীকরেণর
প্রিতশ্রুিত। ওিট েকােনািদন বাস্তবািয়ত হয়িন। বরং গত কেয়ক দশেক তােদর
পারমাণিবক অস্ত্রভাণ্ডােরর আধুিনকীকরণ হেয়ই চেলেছ। NPT ক্রমশ ৈবশ্িবক
িনরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার বদেল পারমাণিবক ক্ষমতার এক ধরেনর স্থায়ী
শ্েরিণিবন্যােস পিরণত হেয়েছ।

এই দ্ৈবত মানদণ্ড মধ্যপ্রাচ্েযর ক্েষত্েরও স্পষ্ট। ইজরােয়ল আনুষ্ঠািনকভােব
NPT-েত েযাগ েদয়িন, তবু আন্তর্জািতকভােব স্বীকৃত নয় এমন একিট পারমাণিবক
অস্ত্রভাণ্ডার তার হােত রেয়েছ। অথচ তা আন্তর্জািতক কূটনীিতেত খুব কমই আেলািচত
হয়। ফেল ইরােনর পারমাণিবক কর্মসূিচ শুধু প্রযুক্িতগত বা সামিরক প্রশ্ন নয়। এর
সঙ্েগ গভীরভােব জিড়েয় রেয়েছ আঞ্চিলক শক্িতর ভারসাম্েযর প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্েয



দীর্ঘিদন ধের চেল আসা একিট অেঘািষত শক্িত ভারসাম্য হল ইজরােয়েলর সামিরক
প্রাধান্য, েসৗিদ আরব ও উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুিলর অর্থৈনিতক শক্িত এবং ইরােনর
রাজৈনিতক প্রভাব— এই িতনিট উপাদােনর িমেশল। ইরােনর পারমাণিবক সক্ষমতা অর্জেনর
সম্ভাবনা েসই ভারসাম্য বদেল িদেত পাের।

ইরােনর মেত তােদর পারমাণিবক কর্মসূিচ মূলত একিট প্রিতরক্ষামূলক িনরাপত্তা
েকৗশল। বহু দশেকর িনেষধাজ্ঞা, সামিরক হুমিক এবং আঞ্চিলক িবচ্িছন্নতার মধ্েয
িনেজেদর প্রিতেরাধ ক্ষমতা বাড়ােনার েচষ্টা। িকন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরােয়েলর
দৃষ্িটেত এই কর্মসূিচ মধ্যপ্রাচ্েযর িবদ্যমান শক্িতর কাঠােমােক চ্যােলঞ্জ
কের। এই কারেণই ইরােনর পারমাণিবক প্রশ্নেক িঘের সংঘাত এত দীর্ঘস্থায়ী এবং
তীব্র। এিট েকবল প্রযুক্িতগত সক্ষমতা বা অস্ত্র িনয়ন্ত্রেণর প্রশ্ন নয়; বরং
মধ্যপ্রাচ্েযর ভিবষ্যৎ রাজৈনিতক িবন্যাস িনেয় বৃহত্তর ক্ষমতা-দ্বন্দ্েবর অংশ।

ফেল ইরােনর পারমাণিবক কর্মসূিচ শুধুমাত্র একিট সামিরক সম্ভাবনার মধ্েয সীিমত
নয়। এিট আন্তর্জািতক জ্বালািনর রাজনীিত, আঞ্চিলক িনরাপত্তা কাঠােমা এবং
ৈবশ্িবক পারমাণিবক ব্যবস্থার গভীর অসাম্েযর প্রিতফলনও বেট।

মার্িকন-ইজরােয়িল েকৗশল: মধ্যপ্রাচ্েয শক্িতর ভারসাম্য পুনর্গঠেনর প্রকল্প

ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী যুেগ যুক্তরাষ্ট্েরর প্রধান লক্ষ্য িছল মধ্যপ্রাচ্েয তার
সামিরক ও অর্থৈনিতক আিধপত্যেক কার্যত অপ্রিতদ্বন্দ্বী কের েতােল এমন একিট
রাজৈনিতক কাঠােমা ৈতির করা। ১৯৯১ সােলর উপসাগরীয় যুদ্ধ েথেক শুরু কের ২০০৩
সােলর ইরাক আক্রমণ পর্যন্ত েসই েকৗশল মূলত সরাসির সামিরক শক্িতর উপর িনর্ভরশীল
িছল। িকন্তু ইরাক ও আফগািনস্তােন তারা েটর পায়— বৃহৎ আকােরর সামিরক দখলদাির
দীর্ঘ েময়ােদ রাজৈনিতকভােব ব্যয়বহুল এবং অিনশ্িচত। এর পরবর্তী পর্যােয় মার্িকন
নীিত ধীের ধীের পিরবর্িতত হয়। সরাসির দখেলর বদেল লক্ষ্য হেয় ওেঠ আঞ্চিলক
শক্িতগুিলর মধ্েয এমন একিট ভারসাম্য ৈতির করা, েযখােন যুক্তরাষ্ট্র িনেজ
তুলনামূলকভােব কম সরাসির জিড়েয় েথেকও রাজৈনিতক িনয়ন্ত্রণ বজায় রাখেত পাের। এই
কাঠােমার মধ্েয ইজরােয়ল ক্রমশ েকন্দ্রীয় ভূিমকা িনেত শুরু কের।

ইজরােয়িল রাষ্ট্রনীিতর মূল লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্েয তার সামিরক প্রাধান্যেক



েকােনা অবস্থােতই চ্যােলঞ্েজর মুেখ পড়েত না েদওয়া। এই নীিতর ঐিতহািসক উৎস
খুঁজেল ১৯৬৭ সােলর ছয় িদেনর যুদ্ধ েথেক শুরু কের ১৯৮১ সােল ইরােকর ওিসরাক
পারমাণিবক িরঅ্যাক্টের ইজরােয়িল িবমান হামলা পর্যন্ত একিট ধারাবািহকতা েদখা
যায়। েসই হামলার মাধ্যেম স্পষ্ট বার্তা েদওয়া হেয়িছল— মধ্যপ্রাচ্েয অন্য
েকােনা রাষ্ট্র যিদ এমন সামিরক সক্ষমতা অর্জন করেত চায় যা ইজরােয়েলর েকৗশলগত
শ্েরষ্ঠত্বেক প্রশ্েনর মুেখ েফলেত পাের, তেব তােক আেগভােগই ধ্বংস করা হেব।

ইরােনর ক্েষত্ের এই উদ্েবগ আরও তীব্র। কারণ ইরান গত চার দশেক মধ্যপ্রাচ্েযর
রাজনীিতেত এক জিটল প্রভাববলয় ৈতির কেরেছ। েলবানেন েহজেবাল্লা, ইরােক িবিভন্ন
িশয়া রাজৈনিতক শক্িতেক সংহত করা, িসিরয়ায় আসাদ সরকার এবং ইেয়েমেন হুিথ
আন্েদালেনর সঙ্েগ সম্পর্েকর মাধ্যেম েতহরান কার্যত একিট আঞ্চিলক েনটওয়ার্ক
গেড় তুেলেছ। এই েনটওয়ার্কেক ইজরােয়ল ও যুক্তরাষ্ট্র— উভেয়ই তােদর আঞ্চিলক
েকৗশেলর জন্য সম্ভাব্য িবপদ িহসােব েদেখ। তাই ইরােনর িবরুদ্েধ সামিরক
পদক্েষেপর উদ্েদশ্য েকবল তার পারমাণিবক কর্মসূিচ থামােনা নয়। আরও গভীের েগেল
েদখা যােব, লক্ষ্য হল ইরােনর রাষ্ট্রক্ষমতা ও সামিরক সক্ষমতােক এমনভােব দুর্বল
কের েদওয়া যােত েস দীর্ঘ সময় ধের আঞ্চিলক শক্িতর প্রিতেযািগতায় িপিছেয় পেড়। এই
েকৗশলেক অেনক িবশ্েলষক ‘ক্ষমতা ক্ষয়’ (strategic degradation) িহসােব ব্যাখ্যা
কেরন। অর্থাৎ েকােনা রাষ্ট্রেক সম্পূর্ণ ধ্বংস করা নয়, বরং তার সামিরক ও
অর্থৈনিতক সক্ষমতার এমনভােব ক্ষিত করা, যােত েস ভিবষ্যেত বড় আকােরর চ্যােলঞ্জ
ৈতির করেত না পাের।

অন্যিদেক গত কেয়ক বছের মধ্যপ্রাচ্েযর সংঘাতগুিলেক িবচ্িছন্ন ঘটনা িহসােব েদখা
কিঠন। গাজায় ইজরােয়েলর সামিরক অিভযান, েলবানন সীমান্েত উত্েতজনা এবং িসিরয়ায়
ধারাবািহক িবমান হামলা— এই সমস্ত ঘটনাই একিট বৃহত্তর আঞ্চিলক সংঘােতর
ধারাবািহকতার অংশ। প্যােলস্তাইন প্রশ্নেক েকন্দ্র কের েয দীর্ঘস্থায়ী সংকট
ৈতির হেয়েছ, তা ক্রমশ ইজরােয়ল ও ইরােনর মধ্েয প্রত্যক্ষ সংঘর্েষর িদেক
পিরস্িথিতেক েঠেল িদেয়েছ। ফেল ইরােনর িবরুদ্েধ বর্তমান সামিরক অিভযানেক শুধু
একিট তাৎক্ষিণক প্রিতক্িরয়া নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্েযর চলমান যুদ্েধর একিট নতুন
পর্যায় িহসােবই েদখা েবিশ যুক্িতযুক্ত।

https://www.ebsco.com/research-starters/history/israel-destroys-iraqi-nuclear-reactor
https://www.ebsco.com/research-starters/history/israel-destroys-iraqi-nuclear-reactor


ইজরােয়েলর জন্য আদর্শ পিরস্িথিত হল এমন একিট সংঘাত, েযখােন যুক্তরাষ্ট্র সরাসির
সামিরকভােব জিড়ত। কারণ এেত একিদেক ইরােনর িবরুদ্েধ সামিরক চাপ বহুগুণ বােড়,
অন্যিদেক আঞ্চিলক শক্িতর ভারসাম্য ইজরােয়েলর পক্েষ থােক। িকন্তু
যুক্তরাষ্ট্েরর পক্েষ এই সমীকরণ সবসময় অত সহজ নয়। দীর্ঘ যুদ্েধর মােন হল
অর্থৈনিতক চাপ, আভ্যন্তরীণ রাজৈনিতক িবেরাধ এবং আন্তর্জািতক বাজাের অস্িথরতা।
ফেল ওয়ািশংটেনর নীিত প্রায়শই দ্ৈবত চিরত্র েনয়— একিদেক সামিরক চাপ বাড়ােনা,
অন্যিদেক এমন একিট কূটৈনিতক পথ েখালা রাখা যা ব্যবহার কের প্রেয়াজেন সংঘাত েথেক
েবিরেয় আসা যায়।

এই দ্ৈবত েকৗশেলর মধ্েযই বর্তমান যুদ্েধর রাজৈনিতক যুক্িত িনিহত। ইরানেক
সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব নয়— একথা সবাই জােন। িকন্তু তােক দুর্বল করা সম্ভব
এবং েসই দুর্বলতাই মধ্যপ্রাচ্েয শক্িতর নতুন ভারসাম্েযর িভত্িত হেত পাের। এই
কারেণই ইরােনর িবরুদ্েধ যুদ্ধেক েকবল একিট সামিরক সংঘাত িহসােব েদখেল তার
প্রকৃত অর্থ ধরা পড়েব না। এিট আসেল মধ্যপ্রাচ্েযর রাজৈনিতক মানিচত্রেক
নতুনভােব গেড় েতালার এক দীর্ঘেময়ািদ প্রকল্েপর অংশ, েযখােন সামিরক শক্িত,
আঞ্চিলক েজাট এবং আন্তর্জািতক অর্থনীিতর জিটল সমীকরণ একসঙ্েগ কাজ করেছ।

যিদও এই যুদ্েধর আেরকিট লক্ষণীয় িদক হল উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুিলর সতর্ক দূরত্ব।
মার্িকন-ইজরােয়িল েজাট েয মাত্রার আঞ্চিলক সমর্থন আশা কেরিছল, বাস্তেব তা েদখা
যাচ্েছ না। কাতার প্রকাশ্েয েলবানেন ইজরােয়িল হামলার িনন্দা কেরেছ এবং
অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রও সামগ্িরকভােব যুদ্ধ িনেয় উদ্েবগ প্রকাশ কেরেছ। তেব
একইসঙ্েগ তারা অসামিরক পিরকাঠােমা লক্ষ্য কের ইরােনর ক্েষপণাস্ত্র ও ড্েরান
হামলার সমােলাচনাও কেরেছ। অর্থাৎ উপসাগরীয় কূটনীিতর বর্তমান প্রবণতা স্পষ্ট—
ওয়ািশংটেনর সামিরক অিভযানেক সরাসির সমর্থন নয়, আবার েতহরােনর সামিরক
প্রিতক্িরয়ার প্রিত িনঃশর্ত সমর্থনও নয়।

তথাকিথত বহুেমরু িবশ্েবর সীমাবদ্ধতা

ইরােনর িবরুদ্েধ সাম্প্রিতক সংঘর্েষর পিরপ্েরক্িষেত আেরকিট প্রশ্ন বারবার
সামেন আসেছ— িবশ্ব িক সত্িযই একিট বহুেমরু যুেগ প্রেবশ কেরেছ? অেনক িবশ্েলষক
মেন কেরন, যুক্তরাষ্ট্েরর একক আিধপত্েযর যুগ েশষ হেয় এেসেছ এবং তার জায়গায় ধীের



ধীের একিট নতুন শক্িতর ভারসাম্য গেড় উঠেছ। েসখােন চীন, রািশয়া, ইরান িকংবা
ব্িরকস (BRICS)-এর অন্য আঞ্চিলক শক্িতগুিল িমিলেয় একিট িবকল্প ভূরাজৈনিতক ব্লক
ৈতির হেত পাের।

এই ধারণার কারণ হল গত দুই দশেক চীেনর দ্রুত অর্থৈনিতক উত্থান, রািশয়ার সামিরক
পুনরুত্থান এবং িবিভন্ন আঞ্চিলক শক্িতর আত্মপ্রকােশর ফেল আন্তর্জািতক
ব্যবস্থায় এক ধরেনর পিরবর্তেনর ইঙ্িগত। িকন্তু এই পিরবর্তনেক একিট সুসংহত
রাজৈনিতক বা সামিরক েজাট মেন করা অেনকসময় অিতরঞ্িজত হেয় পেড়। ইরানেক িঘের
বর্তমান সংঘর্ষ েসই সীমাবদ্ধতােক স্পষ্ট কের। কাগেজ কলেম ইরান, রািশয়া ও চীেনর
মধ্েয সহেযািগতা রেয়েছ জ্বালািন বািণজ্য, সামিরক প্রযুক্িত, এমনিক কূটৈনিতক
সমর্থেনর ক্েষত্েরও। িকন্তু েসই সহেযািগতা এখন পর্যন্ত েকােনা দৃঢ় েকৗশলগত
েজােট পিরণত হয়িন।

চীেনর অবস্থানই এই সত্যেক সবেচেয় পিরষ্কারভােব তুেল ধের। চীন ইরােনর েতেলর
অন্যতম প্রধান ক্েরতা এবং দীর্ঘেময়ািদ জ্বালািন সরবরাহ িনশ্িচত করার জন্য
েতহরােনর সঙ্েগ তার ঘিনষ্ঠ অর্থৈনিতক সম্পর্ক রেয়েছ। িকন্তু একইসঙ্েগ চীন
আন্তর্জািতক বািণজ্েযর উপর গভীরভােব িনর্ভরশীল। তার প্রধান বাজার এখেনা
যুক্তরাষ্ট্র ও ইউেরাপ। ফেল মধ্যপ্রাচ্েয েকােনা সরাসির সামিরক সংঘােত জিড়েয়
পড়া েবিজংেয়র জন্য অত্যন্ত ঝুঁিকপূর্ণ। তার েকৗশল তাই সাধারণত সংঘাত এিড়েয়
স্িথিতশীলতা বজায় রাখার িদেক ঝুঁেক থােক, যােত জ্বালািন সরবরাহ এবং বািণজ্িযক
পথ— দুিটই িনরাপদ থােক।

রািশয়ারও একই ধরেনর সীমাবদ্ধতা েদখা যায়। ইউক্েরন যুদ্ধ রািশয়ােক ইিতমধ্েযই
দীর্ঘস্থায়ী সামিরক ও অর্থৈনিতক চােপ েফেলেছ। এই পিরস্িথিতেত ইরােনর পক্ষ িনেয়
সরাসির বড় আকােরর সামিরক অবস্থােন দাঁড়ােনার মত ক্ষমতা বা রাজৈনিতক আগ্রহ
রািশয়ার েনই। রািশয়া কূটৈনিতক সমর্থন বা সীিমত সামিরক সহেযািগতা িদেত পাের,
িকন্তু একিট পূর্ণাঙ্গ আঞ্চিলক সংঘােত জিড়েয় পড়া তার ক্ষমতার অতীত।

এই পিরস্িথিতেত তথাকিথত বহুেমরু িবশ্ব অেনকাংেশই একিট পিরবর্তনশীল শক্িত-
ভারসাম্েযর কল্পনা, দৃঢ় েজাটব্যবস্থার নয়। যুক্তরাষ্ট্েরর আিধপত্য আেগর মত
একচ্ছত্র না-ও থাকেত পাের, িকন্তু তার িবকল্প িহসােব েকােনা সুসংহত রাজৈনিতক



ব্লক এখেনা ৈতির হয়িন। বর্তমান আন্তর্জািতক পিরস্িথিত এক ধরেনর মধ্যবর্তী
অবস্থায় রেয়েছ, েযখােন পুেরােনা একেমরু কাঠােমা দুর্বল হেয়েছ, িকন্তু নতুন
বহুেমরু কাঠােমা এখেনা দৃঢ় হয়িন।

ইরােনর আভ্যন্তরীণ রাজনীিত ও সামািজক দ্বন্দ্ব

ইরােনর বর্তমান অবস্থা েবাঝার জন্য তার িনেজর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমােজর
আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্েবর িদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। মধ্যপ্রাচ্েযর ইিতহাস
বারবার েদিখেয়েছ েয বাহ্িযক সংঘাত প্রায়ই আভ্যন্তরীণ সংকটেক নতুনভােব রূপ েদয়।
কখেনা তীব্র কের েতােল, আবার কখেনা সামিয়কভােব আড়াল কের েদয়।

১৯৭৯ সােলর িবপ্লেবর মধ্য িদেয় েয ইসলািম প্রজাতন্ত্েরর জন্ম হেয়িছল, তার
রাজৈনিতক প্রকৃিত শুরু েথেকই দ্ৈবত িছল। একিদেক এিট িছল রাজতন্ত্েরর পতেনর
মাধ্যেম গেড় ওঠা একিট গণঅভ্যুত্থােনর ফল; অন্যিদেক েসই িবপ্লব দ্রুত একিট
ধর্মীয়-রাজৈনিতক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তিরত হয়, েযখােন িনর্বািচত
প্রিতষ্ঠানগুিলর উপর ধর্মীয় কর্তৃত্েবর শক্িতশালী কাঠােমা সামািজক িনয়ন্ত্রণ
কােয়ম কের। সর্েবাচ্চ েনতার প্রিতষ্ঠান, িবপ্লবী গার্ড বা আইআরিজিস এবং িবিভন্ন
ধর্মীয় পিরষদ— এইসব প্রিতষ্ঠান িমিলেয় এমন এক ক্ষমতার কাঠােমা ৈতির হয় যা একই
সঙ্েগ রাষ্ট্র, সামিরক শক্িত এবং আদর্শগত িনয়ন্ত্রেণর উৎস।

ইরােনর রাজনীিত দীর্ঘিদন ধের এই ব্যবস্থার এক ধরেনর ভারসাম্েযর উপর দাঁিড়েয়
আেছ। িনর্বাচেনর মাধ্যেম ক্ষমতায় আসা সরকারগুিল প্রায়ই তুলনামূলকভােব
সংস্কারমুখী নীিত গ্রহেণর েচষ্টা কেরেছ— েমাহাম্মদ খাতািম েথেক শুরু কের
হাসান রুহািন পর্যন্ত তার উদাহরণ রেয়েছ। িকন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার মূল
েকন্দ্রগুিল েথেক েসই প্রেচষ্টার সীমা িনর্ধািরত হেয়েছ। ফেল ইরােনর রাজৈনিতক
ব্যবস্থায় এক ধরেনর স্থায়ী টানােপােড়ন ৈতির হেয়েছ— সংস্কােরর সীিমত েচষ্টা
হেয়েছ, িকন্তু তা হেয়েছ কেঠার রক্ষণশীল িনয়ন্ত্রেণর অধীেন।

এই দ্বন্দ্ব েকবল রাজৈনিতক প্রিতষ্ঠােনর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়। সমােজর গভীর
স্তেরও তার প্রিতফলন ঘেটেছ। গত দুই দশেক ইরােন দ্রুত সামািজক পিরবর্তন ঘেটেছ।
িশক্ষার িবস্তার, নগরায়ন, নারী িশক্ষার প্রসার এবং নতুন মধ্যিবত্ত শ্েরিণর



উত্থান— এইসব সামািজক পিরবর্তন রাষ্ট্েরর আদর্িশক কাঠােমার সঙ্েগ সঙ্গিতহীন,
ফেল ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দৃশ্যমান। এই দ্বন্দ্েবর সবেচেয় স্পষ্ট প্রকাশ েদখা
যায় ২০০৯ সােলর ‘গ্রীন মুভেমন্ট’-এ এবং আরও তীব্রভােব ২০২২ সােলর ‘নারী, জীবন,
স্বাধীনতা’ আন্েদালেন। মাহসা আমীনীর মৃত্যুর পর তীব্র প্রিতবাদী িবস্েফারণ
েকােনা িনর্িদষ্ট ঘটনার প্রিতক্িরয়া নয়, দীর্ঘিদন ধের জেম থাকা সামািজক
ক্েষােভর উদ্গীরণ। তেব ওই আন্েদালনগুিলর সীমাবদ্ধতাও িছল। ওগুিল ইরািন সমােজর
গভীর অসন্েতােষর প্রিতফলন ঘটােলও এখন পর্যন্ত সুসংগিঠত রাজৈনিতক িবকল্প গেড়
তুলেত পােরিন। ফেল সমস্ত সংকট সত্ত্েবও রাষ্ট্রক্ষমতার কাঠােমা িটেক থাকেত
েপেরেছ।

অর্থৈনিতক সংকট এই দ্বন্দ্বেক আরও জিটল কেরেছ। আন্তর্জািতক িনেষধাজ্ঞা, েতল
েথেক আেয়র ওঠানামা এবং আভ্যন্তরীণ দুর্নীিতর ফেল ইরােনর অর্থনীিত দীর্ঘিদন
ধেরই চােপ রেয়েছ। মুদ্রাস্ফীিত, েবকারত্ব এবং সামািজক ৈবষম্য সাধারণ মানুেষর
জীবেন গভীর প্রভাব েফেলেছ। এই পিরস্িথিতেত রাষ্ট্েরর একিট গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ
হেয় উেঠেছ িবপ্লবী গার্ড বা আইআরিজিস। সামিরক প্রিতষ্ঠান িহসােব শুরু হেলও, গত
কেয়ক দশেক তারা ইরােনর অর্থনীিতর বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্েষত্র— জ্বালািন,
িনর্মাণ, পিরকাঠােমা— িনয়ন্ত্রণ করেত শুরু কেরেছ। ফেল রাষ্ট্র, সামিরক শক্িত
এবং অর্থৈনিতক স্বার্েথর মধ্েয এক জিটল সম্পর্ক ৈতির হেয়েছ।

বর্তমান যুদ্ধ এই আভ্যন্তরীণ িবেরাধেক সামিয়কভােব স্তব্ধ কের িদেত েপেরেছ।
রাষ্ট্র জাতীয় িনরাপত্তার প্রশ্নেক সামেন এেন রাজৈনিতক িবেরািধতােক সহেজই দমন
করেত েপেরেছ। একইসঙ্েগ যুদ্েধর পিরস্িথিত একিট িভন্ন ধরেনর সামািজক
প্রিতক্িরয়াও ৈতির কেরেছ। জাতীয়তােবােধর উত্থান, বাহ্িযক শত্রুর িবরুদ্েধ
সামিয়ক ঐক্য। তাই ইরােনর এই মুহূর্েতর সংকটেক েকবল একিট স্ৈবরাচারী রাষ্ট্েরর
িবরুদ্েধ জনগেণর সংগ্রাম িহসােব েদখা েযমন অসম্পূর্ণ, েতমিন এিটেক েকবল
সাম্রাজ্যবাদিবেরাধী প্রিতেরাধ িহসােবও ব্যাখ্যা করা যেথষ্ট নয়। বাস্তবতা আরও
জিটল।

এই পারস্পিরক ক্িরয়াই ইরােনর বর্তমান পিরস্িথিতেক িনর্ধারণ করেছ এবং সম্ভবত
মধ্যপ্রাচ্েযর ভিবষ্যৎ রাজনীিতেতও তার প্রভাব পড়েব।



যুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ এবং জনগেণর রাজনীিত

এই বাস্তবতার মধ্েয স্বভাবতই আমােদর রাজৈনিতক অবস্থান িনর্ধারেণর প্রশ্নিট
জিটল হেয় ওেঠ। কারণ এখােন দুিট িভন্ন ধরেনর শক্িত একসঙ্েগ উপস্িথত— একিদেক
সাম্রাজ্যবাদী সামিরক হস্তক্েষপ, অন্যিদেক একিট কর্তৃত্ববাদী
রাষ্ট্রব্যবস্থা, যার িনজস্ব সামািজক সীমাবদ্ধতা ও দমননীিতও বাস্তব।

এই দুেয়র মধ্েয েয েকােনা একিটেক সমর্থন করা বামপন্থী রাজনীিতর জন্য িবপজ্জনক
ফাঁদ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্েধর পক্েষ দাঁড়ােনা মােন এমন এক শক্িতেক সমর্থন করা,
যার লক্ষ্য গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা নয়, বরং ভূরাজৈনিতক আিধপত্য িবস্তার। আবার
রাষ্ট্েরর সমস্ত নীিতেক সমর্থন করাও সমানভােব সমস্যার, কারণ তা জনগেণর
সংগ্রামেক অস্বীকার করার সমান। আমােদর একিট স্বাধীন রাজৈনিতক অবস্থান িনেত হেব,
যার িভত্িত হল বাহ্িযক সামিরক হস্তক্েষেপর িবেরািধতা এবং একইসঙ্েগ জনগেণর
গণতান্ত্িরক সংগ্রােমর প্রিত সমর্থন। েয সংগ্রাম রাষ্ট্েরর িভতর েথেকই সামািজক
ও রাজৈনিতক পিরবর্তেনর সম্ভাবনা ৈতির কের। ইরােনর বর্তমান পিরস্িথিত এই দ্ৈবত
অবস্থােনর প্রেয়াজনীয়তােক আরও েবিশ স্পষ্ট কের। যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হেব, ততই
রাষ্ট্েরর িনরাপত্তা কাঠােমা শক্িতশালী হেব এবং সামািজক সংগ্রােমর ক্েষত্রেক
সংকুিচত করেব। আবার যুদ্েধর ধ্বংসযজ্ঞ সমােজর িভতেরর গণতান্ত্িরক
শক্িতগুিলেকও দুর্বল কের িদেত পাের।

ইরােনর ভিবষ্যৎ িনেয় আেলাচনা করেত েগেল একিট িবষয় স্পষ্ট কের বলা জরুির। েকােনা
বাহ্িযক সামিরক শক্িত েকােনা সমাজেক মুক্ত করেত পাের না। ইিতহােস মুক্িতর
প্রিতিট প্রকৃত উদাহরণই এেসেছ েসই সমােজর মানুেষর িনজস্ব সংগ্রােমর মধ্য িদেয়।
মধ্যপ্রাচ্েযর বর্তমান সংকটও তার ব্যিতক্রম নয়। ইরােনর জনগেণর রাজৈনিতক
ভিবষ্যৎ িনর্ধারেণর অিধকার েশষপর্যন্ত তােদর িনেজেদরই। বাহ্িযক সামিরক শক্িত
েসই প্রক্িরয়ােক ত্বরান্িবত করেত পাের না; বরং অেনক ক্েষত্েরই তােক আরও জিটল
কের েতােল।

মধ্যপ্রাচ্েযর সংকট ও গণতান্ত্িরক সমাধােনর প্রশ্ন

একিট িবষয় স্পষ্ট। এই অঞ্চেলর অস্িথরতা েকবল সামিরক প্রিতদ্বন্দ্িবতা বা



রাষ্ট্েরর সংঘর্েষর ফল নয়। এর গভীের রেয়েছ দুিট দীর্ঘস্থায়ী রাজৈনিতক সংকট, যা
কেয়ক দশক ধের পুেরা অঞ্চেলর রাজনীিতেক প্রভািবত কের এেসেছ।

প্রথমিট হল প্যােলস্তাইন প্রশ্ন। িবংশ শতাব্দীর শুরু েথেক েয সংঘােতর সূচনা, তা
আজও মধ্যপ্রাচ্েযর রাজনীিতর েকন্দ্ের রেয় েগেছ। প্যােলস্িতনীয় জনগেণর
আত্মিনয়ন্ত্রেণর অিধকার অস্বীকার কের েয রাজৈনিতক ব্যবস্থা ৈতির হেয়েছ, তা শুধু
ইজরােয়ল-প্যােলস্তাইন সম্পর্েকই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র অঞ্চেলর রাজনীিতেত
গভীর প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট কেরেছ। এই প্রশ্েনর েকােনা ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্িরক
সমাধান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্েয দীর্ঘস্থায়ী স্িথিতশীলতা কল্পনা করা কিঠন।

িকন্তু একই সঙ্েগ আেরকিট বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্েযর বহু
রাষ্ট্র— ইরান েথেক উপসাগরীয় রাজতন্ত্র পর্যন্ত— এখেনা এমন রাজৈনিতক
কাঠােমার মধ্েয আবদ্ধ, েযখােন গণতান্ত্িরক অংশগ্রহেণর ক্েষত্র সীিমত এবং
রাষ্ট্রক্ষমতা প্রায়শই সংকীর্ণ রাজৈনিতক অিভজাতেদর হােত েকন্দ্রীভূত। এই
পিরস্িথিত সামািজক অসন্েতাষ বাড়ায় এবং বাহ্িযক শক্িতগুিলর হস্তক্েষেপর
সুেযাগও ৈতির কের। ফেল ওই অঞ্চেলর দীর্ঘেময়ািদ স্িথিতশীলতার প্রশ্নিট েকবল
ভূরাজনীিতর প্রশ্ন নয়; এিট গভীরভােব রাজৈনিতক ও সামািজক রূপান্তেরর প্রশ্নও।
প্যােলস্তাইন প্রশ্েনর একিট ন্যায়সঙ্গত সমাধান এবং একইসঙ্েগ ইরান ও উপসাগরীয়
রাষ্ট্রগুিলেত গণতান্ত্িরক সংস্কােরর িবস্তার— এই দুই প্রক্িরয়াই
মধ্যপ্রাচ্েযর রাজনীিতেক নতুন পেথ িনেয় েযেত পাের।

কারণ েশষপর্যন্ত েকােনা অঞ্চলেক স্িথিতশীল কের েতােল সামিরক েজাট বা বাহ্িযক
শক্িতর ভারসাম্য নয়; বরং জনগেণর অংশগ্রহণমূলক রাজৈনিতক ব্যবস্থা। এমন রাজৈনিতক
ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্েষেপর িবরুদ্েধ সবেচেয় শক্িতশালী প্রিতেরাধ
গেড় তুলেত পাের।

রচনািট নাগিরক ডট েনেট ইিতপূর্েব প্রকািশত।

https://nagorik.net/politics/international-politics/iran-conflict-not-just-a-question-of-imperialism-and-geopolitics/
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